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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 
সেনাবাহিনী প্রধান, 

প্রতিরক্ষা সচিব এবং উপস্থিত জেনারেলবৃন্দ। 
আসসালামু আলাইকুম। 
সেনাসদর নির্বাচনী পর্ষদ ২০১২ এর এই সভায় সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। নির্বাচনী পর্ষদের এ সভাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর মাধ্যমেই আপনারা যোগ্য অফিসারদেরকে পদোন্নতির জন্য নির্বাচন করবেন। সততার সাথে এ পবিত্র দায়িত্ব পালনের জন্য আমি আপনাদের আহবান জানাচ্ছি। 
আপনারা জানেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহবানে সাড়া দিয়ে সমগ্র বাঙালি জাতি মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ঐতিহাসিক প্রয়োজনে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর যাত্রা শুরু হয়। 
একটি শক্তিশালী, সুশৃঙ্খল এবং আধুনিক প্রযুক্তিজ্ঞানে দক্ষ, সুশিক্ষিত ও পেশাগত সেনাবাহিনী জাতির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক। 
তাই জাতির পিতা সেনাবাহিনীকে শত প্রতিকূলতার মাঝেও উপযুক্তভাবে গড়ে তোলার পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি, কম্বাইন্ড আর্মস স্কুলসহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। 
সামরিক বাহিনীর জন্য বিদেশ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, সাজ-সরঞ্জাম ও গোলাবারুদ। সেনাবাহিনীর প্রতি আস্থা, বিশ্বাস এবং ভালবাসাই বঙ্গবন্ধুকে তাঁর নিজের সন্তানদেরকে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে উৎসাহিত করেছিল। 
জাতির পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র শহীদ লে. শেখ কামাল মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় নিয়মিত বাহিনীর সাথে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র শহীদ শেখ জামাল ১৯৭৫ সালে রয়েল মিলিটারি একাডেমি স্যান্ডহার্টস থেকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ শেষে কমিশন লাভ করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। জীবনের শেষদিনটি পর্যন্ত তিনি সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। 
মুক্তিযুদ্ধের সময় সীমিত সংখ্যক অফিসার ও সৈনিক নিয়ে যে সেনাবাহিনীর যাত্রা শুরু হয়েছিল, আজ তা যথেষ্ট অভিজ্ঞ, সুসংগঠিত ও সুশিক্ষিত। স্বাধীনতার এই ৪১ বছরে সত্যিকারভাবেই আমাদের সশস্ত্র বাহিনী জাতীয় সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত হয়েছে। 
আওয়ামী লীগ সরকার সেনাবাহিনীর উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নে বিশ্বাসী। এজন্য সশস্ত্র বাহিনীর উন্নয়নে আমরা সবসময়ই কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকি। 
আমাদের সরকার অতীতেও সেনাবাহিনীতে বেশ কয়েকটি ইউনিট, বিগ্রেড এবং উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন ধরণের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। 
১৯৯৬-২০০১ সময়ে আমরা সশস্ত্র বাহিনীকে শক্তিশালী করতে এবং এর গুণগত উৎকর্ষ সাধনে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছিলাম। এরই ধারাবাহিকতায় অতীব প্রয়োজনীয় খসড়া জাতীয় প্রতিরক্ষানীতি ও সেনাবাহিনী ফোর্সেস গোল ২০৩০ এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। 
আমরা ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ, মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (এমআইএসটি) আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজ এবং ট্রাস্ট ব্যাংকের মত প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলাম। এসব প্রতিষ্ঠানের সুফল আজ সবাই ভোগ করছেন। 
সশস্ত্র বাহিনীকে একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী আধুনিক শক্তিশালী বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছি। এজন্য ইতোমধ্যেই প্রথমবারের মত অত্যাধুনিক মডেলের নতুন ট্যাঙ্ক এবং হেলিকপ্টার কেনার প্রক্রিয়া চলছে। 

পাশপাশি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে AITSO (Army IT Support Organisation), Ad-hoc EW (Early Warning Company, Army Aviation Group এবং Special Works Organisation (SWO) এর যাত্রা শুরু হয়েছে। 
সশস্ত্র বাহিনীর সদ্যস্যদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সিএমএইচ এর সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নসহ ৫০০ বেডের কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালের উদ্বোধন করা হয়েছে। 
বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী অত্যন্ত প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আপনাদের শৃঙ্খলা, দক্ষতা ও কর্তব্যবোধ বিশ্ব দরবারে স্বীকৃতি পেয়েছে। এজন্য জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যের সংখ্যা এখন সর্বোচ্চ অবস্থানে। এ সংখ্যা ইনশাআল্লাহ আরও বাড়বে। এটা নিঃসন্দেহে পুরো জাতির জন্য বিরল সম্মানের। 

বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ সেনাবাহিনীর সদস্যরা দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে আর্ত-মানবতার সেবা করে থাকেন। জাতীয় সমস্যা মোকাবেলাতেও জনগণ আপনাদের পাশে পেয়ে থাকে। পাশাপাশি বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়নেও সেনাবাহিনী সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে। এর অংশ হিসেবে আপনারা Flyover নির্মাণ, হাতিরঝিল প্রকল্প বাস্তবায়ন করছেন। ভবিষ্যতে জাতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে আপনারা আরও ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করবেন বলে আশা রাখি। 

আওয়ামী লীগ সরকার সবসময়ই জনগণের শাসক নয়, সেবক হিসেবে দেশ পরিচালনা করে থকে। জনগণের সেবা করার জন্য আপনাদের সার্বক্ষণিক সহযোগিতা আমরা পেয়েছি। 
যখনই প্রয়োজন হবে আমরা আপনাদের জনগণের পাশে পাব এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। 
এ জন্য যোগ্য, দক্ষ, কর্মক্ষম এবং দেশপ্রেমিক অফিসারদের হাতে এর নেতৃত্ব ন্যস্ত করতে হবে। আমি আশা করব, সে লক্ষ্যে এ নির্বাচনী পর্ষদ উপযুক্ত কর্মকর্তাদের পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করবেন। 
সেনাবাহিনীর অফিসারদের পদোন্নতির জন্য ছকীয় পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এতে পেশাগত দক্ষতার ও জ্যেষ্ঠতার তুলনামূলক মূল্যায়ন এবং আপনাদের প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণ বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে আপনারা যোগ্য ব্যক্তিকে পদোন্নতির জন্য নির্বাচন করেন। পদোন্নতি প্রদানের সময় যে সকল বিষয় বিবেচনায় আনা উচিত বলে আমি মনে করি  সেগুলো হল: 

পেশাগত দক্ষতা: যে কোন সেনাবাহিনীর দক্ষতা ও সুনাম নির্ভর করে তার প্রশিক্ষণ, শৃঙ্খলা ও পেশাগত দক্ষতার উপর। অব্যাহত কঠোর পরিশ্রম ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই আপনারা ক্রমাগতভাবে পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নতি ঘটাবেন এটাই দেশ ও জাতি প্রত্যাশা করে। পদোন্নতির ক্ষেত্রে পেশাগত মান ও যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন অফিসারদের অবশ্যই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। 
মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস: মহান মুক্তিযুদ্ধ হাজার বছরের বাঙালি জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে উজ্জ্বল ও গৌরবময় অধ্যায়। আদর্শগতভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সামরিক বাহিনীর জন্য অত্যন্ত মৌলিক এবং মুখ্য বিষয়। আপনাদের সবসময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব ন্যস্ত হয় তাঁদেরই হাতে যাঁরা দেশপ্রেমিক ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী। 
নেতৃত্ব: উপযুক্ত ও যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমেই যে কোন বিজয় বা সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। সুতরাং যে সকল অফিসার সামরিক জীবনের বিভিন্ন কর্মকান্ডে যোগ্য নেতৃত্ব প্রদানে সফল হয়েছেন পদোন্নতির ক্ষেত্রে তাঁদেরকে বিবেচনায় আনতে হবে। 
শৃঙ্খলা: শৃঙ্খলা একটি সুসংগঠিত সেনাবাহিনীর মেরুদন্ড। বিশৃঙ্খলা শুধু দেশ ও জাতির কাছে নয়, বহির্বিশ্বেও সেনাবাহিনী তথা দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করে। পদোন্নতির ক্ষেত্রে শৃঙ্খলার বিষয়টি অন্য কোন গুণাবলীর সাথে তুলনীয় নয়। শৃঙ্খলার সঙ্গে কোন প্রকার আপোষ করা যাবে না। 
সততা ও বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য: সামরিক বাহিনীর একজন নেতার জন্য অত্যন্ত আবশ্যকীয় গুণাবলী হচ্ছে সততা, বিশ্বস্ততা এবং আনুগত্য। নৈতিক মনোবল এবং সৎ গুণাবলীসম্পন্ন অফিসার অবশ্যই উচ্চতর পদোন্নতির দাবিদার। কাজেই দেশ, সংবিধান ও সরকারের প্রতি আনুগত্যকে কোন প্রকার দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে দেখার অবকাশ নেই। 
নিযুক্তিগত উপযোগিতা: একজন অফিসার কেবল একটি পদ বা নিযুক্তির জন্যই যোগ্য না হয়ে বরং বিভিন্ন প্রকার নিযুক্তি যেমন - কমান্ড, স্টাফ, প্রশাসনিকসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নিযুক্তির জন্য উপযুক্ত হন। বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁদের শিক্ষা, মনোভাব, সামাজিকতা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিরীক্ষা করেই পদোন্নতি প্রদান করতে হবে। এতে করে সকলের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। 
একটি দেশের গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত এবং সুসংহত করতে একটি সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী সেনাবাহিনী অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কাজেই নেতৃত্ব ন্যস্ত করতে হবে তাঁদেরই হাতে যাঁরা সুশিক্ষিত, কর্মক্ষম, সচেতন, বুদ্ধিমান এবং সর্বোপরি গণতন্ত্রকে সুসংহত করার জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ের অধিকারী। 
আপনাদেরকে সব কিছুর ঊর্ধেব থেকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার বিশ্লেষণ করে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী দেশপ্রেমিক যোগ্য নেতাদের খুঁজে বের করতে হবে। 
আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম শুরুর পূর্বে প্রথম ব্যাচের অফিসারদের উদ্দেশ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত বক্তব্যের দিকনির্দেশনামূলক কিছু অংশ সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আজ থেকে প্রায় চার দশক পূর্বে তিনি বলেছিলেন: ‘এক দল আছে যারা বিদেশের অর্থে বাংলার স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করতে চায়, বিদেশী আদর্শ বাংলার মাটিতে চালু করতে চায়, তাদের বাংলার মাটিতে স্থান হবে না, তাদের বাংলার মাটি থেকে শেষ করতে হবে। এ জন্য তোমাদের খেয়াল রাখা দরকার। আর যেখানে অন্যায় অবিচার দেখবা সেখানে চরম আঘাত করবা, ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াবা, গুরুজনকে মেন, সৎ পথে থেকে শৃঙ্খলা রেখ'। 

দেশে কর্মরত সেনাবাহিনীর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাবৃন্দ আজ এখানে একত্রিত হয়েছেন। আপনাদের প্রজ্ঞা, বিচার-বুদ্ধি এবং ন্যায়পরায়নতার উপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে। ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ঊর্ধ্বে উঠে, আপনারা ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে উপযুক্ত নেতৃত্ব নির্বাচনে সর্বতোভাবে সফল হবেন এ আশা করে সেনাপ্রধানকে সেনাসদর নির্বাচনী পর্ষদ ২০১২ এর কার্যক্রম শুরু করার অনুমতি প্রদান করছি। 

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দীর্ঘজীবী হোক। 

  
খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...
